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সূরা আত তাওবা; আয়াত ১২-১৬

-সূরা আত তাওবার ১২ ও ১৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ةَ الْكُفْرِ إنِهُمْ لاَ أيَْمَانَ لَهُمْ لَعَلهُمْ يَنْتهَُونَ (12) ألاََ ِلُوا أئَمِوَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانهَُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينكُِمْ فَقَا 
لَ مَرةٍ أتَخَْشَوْنهَُمْ فَاللهُ أحََق أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ َسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أوإِِخْراَجِ الر وا لُونَ قَوْمًا نكََثوُا أيَْمَانهَُمْ وَهَمِقَاُ

مُؤْمِنِنَ

তারা যিদ চুক্িতর পর তােদর প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কের  এবং েতামােদর ধর্ম সম্পর্েক িবদ্রুপ কের, তেব অিবশ্বাসী“ 
কােফর েনতােদর সঙ্েগ েতামরা যুদ্ধ কর। এরা এমন েলাক যােদর েকােনা প্রিতজ্ঞাই েনই। সম্ভবত তারা িনরস্ত্র

(হেত পাের।” (৯:১২

েতামরা  িক  েসই  দেলর  সঙ্েগ  যুদ্ধ  করেব  না,   যারা  িনেজেদর  শপথ  ভঙ্গ  কেরেছ  এবং  রাসূলেক  বিহষ্কােরর  সংকল্প“
িনেয়েছ, এরাই প্রথম েতামােদর সঙ্েগ যুদ্েধর সূচনা কেরেছ। েতামরা িক তােদর ভয় কর? অথচ েতামােদর ভেয়র অিধকতর

(েযাগ্য হেলন আল্লাহ-যিদ েতামরা ঈমানদার হেয় থাক।” (৯:১৩

আেগর আয়ােতর ব্যাখ্যায় বলা হেয়েছ- মহান আল্লাহ বেলেছন, অংশীবাদী মুশিরকরা যিদ অনুতপ্ত  হেয় তাওবা কের এবং
অতীেতর অপকর্ম পিরত্যাগ কের তাহেল অন্যান্য দ্বীিন ভাইেয়র মত তােদরেকও েতামরা গ্রহণ কের েনেব। এই আয়ােত
বলা হচ্েছ, তেব তারা যিদ তােদর অপকর্ম পিরত্যাগ না কের, েতামােদর ধর্মেক িবদ্রুপ বা উপহাস কের এবং চুক্িত
ভঙ্গ কের তাহেল চুপ থাকা বা তা সহ্য কের বেস থাকা মুসলমানেদর জন্য সমীচীন নয়। এ ক্েষত্ের মুসলমানরা তােদর
েনতৃস্থানীয়েদর িবরুদ্েধ সংগ্রােম িলপ্ত হেত বাধ্য। তােদর িবরুদ্েধ এমন কেঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করেত হেব

যােত তারা অপকর্ম পিরত্যাগ করেত বাধ্য হয়।

এই  আয়ােত  মুসলমানেদরেক  এটাই  বলা  হেয়েছ,  েতামরা  মেন  কেরা  না,  িনর্িলপ্ত  হেয়  বেস  থাকেল  তারা  তােদর  ততপরতা
ক্ষান্ত েদেব। অিবশ্বাসী কােফররা এত জঘন্য েয তারা আল্লাহর রাসূলেক মিদনা েথেক উচ্েছদ করার েচষ্টা কেরেছ।
এমনিক প্িরয় নবীিজেক হত্যার অপেচষ্টায় মত্ত হেয়েছ। আল্লাহর নবীর সঙ্েগ চুক্িত কের তা িনর্দ্িবধায় পদদিলত
কেরেছ।  কােজই  তােদর  ব্যাপাের  িনর্িলপ্ত  থাকার  েকােনা  অবকাশ  েনই।  তােদর  িবরুদ্েধ  েতামরা  েকন  েসাচ্চার
েহাচ্ছ না? এ ক্েষত্ের ভয় যিদ েতামােদর মেন কাজ কের থােক তাহেল তােত বুঝেত হেব েতামােদর ঈমােন দুর্বলতা

আেছ। কারণ মুিমন িবশ্বাসীরা আল্লাহ ছাড়া কাউেক ভয় কের না।

এই  আয়াত  েথেক  েবাঝা  যায়,  ইসলােম  িজহােদর  িবধান  সম্পূর্ণ  আত্মরক্ষামূলক।  শুধু  ৈবষিয়ক  স্বার্েথর  কারেণ
েকােনা েদশ বা জািতর িবরুদ্েধ যুদ্েধ িলপ্ত হওয়া িজহাদ নয়। কােজই েদশ জয় করার উদ্েদশ্েয যুদ্ধ করােক িজহাদ

বলা যােব না। িজহাদ হচ্েছ ন্যায়-ইনসােফর পক্েষ এবং ধর্েমর জন্য সংগ্রাম বা প্রেয়াজেন যুদ্ধ করা।



ইসলাম জ্ঞান ও যুক্িতর ধর্ম। তাই শত্রুরা ইসলােমর ব্যাপাের তােদর বক্তব্য যুক্িত-প্রমােণর িভত্িতেত েপশ
করেব ইসলাম তাই কামনা কের। তাই ধর্ম অবমাননা বা ধর্ম িনেয় িবদ্রুপ করােক ইসলাম েমেন িনেত পাের না।

এই  পিবত্র  আয়ােত  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  িবষেয়র  প্রিত  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ।  বলা  হেয়েছ,  শত্রুর  িবরুদ্েধ  যিদ
সংগ্রাম  বা  িজহাদ  করেত  হয়  তাহেল  প্রিতপক্েষর  েনতৃস্থানীয়েদরেক  লক্ষ্েয  পিরণত  করেত  হেব।  কারণ

েনতৃস্থানীয়রাই  সাধারণ  মানুষেক  িবভ্রান্ত  কের  ভুল  পেথ  পিরচািলত  কের  থােক।

-এই সূরার ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

بْهُمُ اللهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِنَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبهِِمْ لُوهُمْ يُعَذِقَا 
وَيَتوُبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ

েতামরা  তােদর  সঙ্েগ  যুদ্ধ  করেব।  েতামােদর  হােত  আল্লাহ  ওেদর  শাস্িত  েদেবন,  ওেদর  লাঞ্িছত  করেবন,  ওেদর“
(িবরুদ্েধ  েতামােদরেক  িবজয়ী  করেবন,  িবশ্বাসী  মুিমনেদর  িচত্ত  প্রশান্ত  করেবন।”  (৯:১৪

এবং  মুিমনেদর  মেনর  ক্েষাভ  দূর  করেবন।  আল্লাহ  যােক  ইচ্ছা  তার  প্রিত  ক্ষমাপরবশ  হন।  আল্লাহ  সর্বজ্ঞ  ও“
(প্রজ্ঞাময়।”  (৯:১৫

েখাদাদ্েরাহী কােফর যারা ঐিশ ধর্েমর িবরুদ্েধ ততপরতা চালায়, তােদর একিট শাস্িত হচ্েছ তারা মুিমনেদর হােত এ
দুিনয়ােতই  পরািজত  হেব,  লাঞ্িছত  হেব  এবং  হতাহত  হেব।  তাই  এ  আয়ােত  মুিমন  মুসলমানেদরেক  কােফরেদর  িবরুদ্েধ
যুদ্েধর  জন্য  অনুপ্রািণত  করা  হেয়েছ।  বলা  হেয়েছ,  েখাদাদ্েরাহী  কােফরেদর  িবরুদ্েধ  যিদ  েতামরা  প্রিতেরাধ

সংগ্রােম িলপ্ত হও তাহেল মহান আল্লাহ েতামােদর িবজয় িনশ্িচত করেবন।

এই িবজয় িনিপিড়ত ও বঞ্চনার িশকার মুিমন মুসলমানেদর মনেক প্রশান্ত করেব এবং এেত তােদর মেনর ক্েষাভও দূর
হেব।

এই  আয়াত  েথেক  েবাঝা  যায়,  ধর্েমর  জন্য  বা  আল্লাহর  রাস্তায়  যারা  সংগ্রাম  কের  বা  িজহাদ  কের  তােদর  ওপর  ঐিশ
সাহায্য েনেম আেস।

-এই সূরার ১৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ا يَعْلَمِ اللهُ الذِنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رسَُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنِنَ وَليِجَةً تْركَُوا وَلَمُ َْأمَْ حَسِبْتمُْ أن  
وَاللهُ خَبِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ

েতামরা  িক  মেন  কর-  এমিন  েতামােদরেক  েছেড়  েদয়া  হেব,  যতক্ষণ  না   আল্লাহ  পরীক্ষার  মাধ্যেম  িঠক  করেবন“
েতামােদর  মধ্েয  েক  যুদ্ধ  কেরেছ  এবং  েক  আল্লাহ,  তার  রাসূল  ও  মুসলমানেদর  ব্যতীত  অন্য  কাউেক  অন্তরঙ্গ

(বন্ধুরূেপ  গ্রহণ  করা  েথেক  িবরত  রেয়েছ!  েতামরা  যা  কর  আল্লাহ  েস  সম্বন্েধ  সিবেশষ  অবিহত।”  (৯:১৬

আেগর আয়ােত মুসলমানেদরেক েখাদাদ্েরাহী কােফর েনতােদর িবরুদ্েধ িজহাদ করার িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। এই আয়ােত



বলা হচ্েছ, েতামরা মেন কেরা না েয েকবল নামাজ েরাজা করাই মুসলমােনর লক্ষণ।

েতামরা িক জান না! আল্লাহ েতামােদরেক পরীক্ষায় েফলেবন যােত এটা স্পষ্ট হয় েয, েক মন েথেক ইসলাম পালন কের আর
েক শুধু মুেখ মুেখই আল্লাহর নাম উচ্চারণ কের।

িজহাদ হচ্েছ ইসলােমর একিট স্তম্ভ। একজন মুিমনেক অবশ্যই মুজািহদ হেত হেব। মুেমেনর ৈবিশষ্ট্যই হচ্েছ েস তার
জানমাল  আল্লাহর  রাস্তায়  সেপার্দ  কের  েদেব।  একজন  মুিমন  তার  জীবন  বা  সম্পদ  রক্ষার  জন্য  েখাদাদ্েরাহীেদর

সােথ হাত েমলােত পাের না। কারণ েস জােন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ব্যাপােরই আল্লাহ অবগত আেছন।

এই  আয়াত  েথেক  আমরা  এই  িশক্ষা  িনেত  পাির  েয,  িজহাদ  হচ্েছ  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  একিট  পরীক্ষা।  কােজই  িজহােদর
ব্যাপাের ভীত িকংবা যারা িজহাদ েথেক পালায় তারা েযন িনেজেদরেক মুিমনেদর অন্তর্ভূক্ত মেন না কেরন। সারা রাত

িসজদায় কাটােলও িজহােদর ব্যাপাের ভীত ব্যক্িত মুিমন হেত পাের না।


